
সীমান্তবর্তী  অঞ্চেল  এইডস
সংক্রমেণর  ঝুঁিকেত
িশক্ষার্থীরা
মানব  সভ্যতােক  েয  েরাগগুেলা  হুমিকর  সম্মুখীন  কের  তুেলেছ,
প্রাণঘাতী এইডস তার মধ্েয অন্যতম। এিট একিট নীরব ঘাতক। এ েরােগর
ভাইরােস  আক্রান্ত  হেল  শরীেরর  েরাগপ্রিতেরাধ  ক্ষমতা  ধীের  ধীের
ধ্বংস  কের  েদয়।  তখন  েযেকােনা  সংক্রামক  জীবাণু  সহেজই  এইচআইিভ
আক্রান্ত  ব্যক্িতেক  আক্রমণ  করেত  পাের।  সাম্প্রিতক  সমেয়
সীমান্তবর্তী  েজলাগুেলােত  েরাগীর  সংখ্যা  আশঙ্কাজনক  হাের  বাড়েছ,
যা  স্বাস্থ্য  খােতর  জন্য  নতুন  উদ্েবগ  সৃষ্িট  কেরেছ।  ভারত  ও
িময়ানমােরর  সীমান্ত  েঘঁষা  যেশার,  চুয়াডাঙ্গা,  ব্রাহ্মণবািড়য়া,
কক্সবাজারসহ  েবশ  কেয়কিট  েজলায়  সংক্রমেণর  হার  অন্যান্য  অঞ্চেলর
তুলনায় েবিশ বেল জািনেয়েছ স্বাস্থ্য িবভাগ।

যেশার ২৫০ শয্যা িবিশষ্ট েজনােরল হাসপাতােল আেয়ািজত এক স্বাস্থ্য
িবভােগর ৈবঠেক জানা যায়, ২০২৪ সােল এ হাসপাতােল এইচআইিভ আক্রান্ত
েরাগীর  সংখ্যা  িছল  ২৫  জন।  চলিত  বছেরর  অর্েধক  সমেয়ই  তা  দ্িবগুণ
হেয়েছ।  অর্থাৎ  জানুয়াির  েথেক  জুলাই  পর্যন্ত  েমাট  ৩  হাজার  ৯১৭
জেনর  এইচআইিভ  পরীক্ষা  করা  হেয়েছ।  এর  মধ্েয  ৩৭  জন  নতুন  েরাগী
শনাক্ত হেয়েছন। আক্রান্তেদর মধ্েয ২৩ জন পুরুষ ও ১৪ জন নারী। এর
মধ্েয  ২৫  জন  িশক্ষার্থী,  যােদর  বয়স  ১৮  েথেক  ৩০  বছেরর  মধ্েয।
িবেশষজ্ঞরা  বেলেছন,  এত  সংখ্যক  িশক্ষার্থীর  আক্রান্ত  হওয়া
ভিবষ্যেতর জন্য বড় হুমিক। একই ধরেনর িচত্র েদখা যাচ্েছ কক্সবাজার
ও  ব্রাহ্মণবািড়য়ায়।  গত  জুন  মােস  যেশার  ২৫০  শয্যা  েজনােরল
হাসপাতােল  দ্িবতীয়বার  একজন  এইডস  েরাগী  সন্তােনর  জন্ম  িদেয়েছন।
েকািভেডর সময় এই হাসপাতােলই আেরকজন এইডস েরাগী প্রথমবার সন্তােনর
জন্ম  িদেয়িছেলন।  প্রায়  পাঁচ  বছর  পর  একই  েরােগ  আক্রান্ত  আেরকজন
নারী  সন্তান  জন্ম  িদেয়েছন।  এইডস  েরাগীেদর  সরকািরভােব  িচিকৎসা  ও
অন্যান্য েসবা প্রদােনর জন্য একিট অ্যান্িটেরট্েরাভাইরাল েথরািপ
(এআরিট) েসন্টার চালু রেয়েছ।

স্বাস্থ্য  কর্মকর্তােদর  মেত,  সীমান্তবর্তী  এলাকায়  মাদক  পাচার  ও
েসবন,  অিনরাপদ  েযৗন  সম্পর্ক  এবং  িবেদশেফরত  কর্মীেদর  মধ্েয
সেচতনতার  অভাব  এ  বৃদ্িধর  অন্যতম  কারণ।  বাংলােদেশ  এখনও  এইচআইিভ
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িনেয় ব্যাপক কুসংস্কার রেয়েছ। অেনেকই পরীক্ষা করােত চান না, আবার
আক্রান্তরাও  লুিকেয়  থােকন।  ফেল  িচিকৎসা  পাওয়া  কিঠন  হয়  এবং
সংক্রমণও  েবেড়  যায়।  যেশােরর  এক  েরাগী  জানান  িবেদেশ  কর্মরত
অবস্থায় ভাইরােস আক্রান্ত হেলও দীর্ঘিদন তা বুঝেত পােরনিন িতিন।
েদেশ  েফরার  পর  অসুস্থ  হেল  পরীক্ষা  কের  জানা  যায়,  িতিন  এইচআইিভ
পিজিটভ।  িকন্তু  সামািজক  লজ্জা  ও  ভেয়র  কারেণ  িতিন  দীর্ঘিদন
িচিকৎসা েননিন। ফেল পিরবােরর আরও সদস্য সংক্রমেণর শঙ্কায় পেড়েছন।
এমন  ঘটনা  সীমান্তবর্তী  েজলায়  অজস্র,  যা  প্রকাশ্েয  আসেছ  না
শুধুমাত্র সামািজক চােপর কারেণ।

জািতসংেঘর  এইডস  িবষয়ক  সংস্থার  (ইউএনএইডস)  মেত,  বাংলােদশ  এখনও
িনম্ন  সংক্রমণ  হারিবিশষ্ট  েদশ  হেলও  সীমান্তবর্তী  এলাকায়
আক্রান্েতর  সংখ্যা  বাড়েছ।  এ  এলাকার  তরুণরা  অেনক  সময়  ঝুঁিকপূর্ণ
কর্মকাণ্েড যুক্ত হয়। যেশার সীমান্তবর্তী েজলা হওয়ায় ঝুঁিকপূর্ণ
পিরেবশ িবরাজ করেছ। ভারত েথেক মানুেষর অবাধ যাতায়াত, মাদক েসবন ও
পাচার, েযৗনপল্িলর উপস্িথিত এবং িনরাপদ েযৗন আচরেণর অভাব সংক্রমণ
বাড়াচ্েছ।  এ  ভাইরাস  েরাগীর  েদহ  েথেক  অন্েযর  শরীের  ছড়ায়  রক্ত  ও
বীর্েযর  মাধ্যেম।  বীর্েযর  মাধ্যেম  সংক্রিমত  হয়  বেলই  এই  েরাগেক
‘েসক্সুয়ািল  ট্রান্সিমেটড  িডিজজ’  িহেসেব  গণ্য  করা  হয়।  এ  েরােগর
লক্ষণগুেলার মধ্েয হেলা ঘন ঘন জ্বর হওয়া ও এক-েদড় মাস ধের একটানা
জ্বর। জ্বেরর সঙ্েগ গলায় অস্বাভািবক ব্যথা হয়। খাবার েখেত ও গলা
িদেয় নামেত সমস্যা হয়। প্রায় ৮৮ শতাংশ েরাগীর ক্েষত্ের প্রথম িতন
সপ্তােহর  মধ্েযই  গলায়  র্যাশ  েদখা  েদয়।  তীব্র  প্রদাহ  হেত  শুরু
কের। েসই সঙ্েগ পাল্লা িদেয় বাড়েত থােক ঘাম। ঘুেমর মধ্েযও তীব্র
ঘাম হয়। শরীের প্রিতেরাধ ক্ষমতা কমেত থােক বেল অল্পেতই বিম ভাব ও
েপেটর সমস্যা েদখা যায়।

বর্তমােন  েদেশ  প্রায়  ১৪  হাজােররও  েবিশ  এইচআইিভ  আক্রান্ত  েরাগী
রেয়েছন,  যার  মধ্েয  শনাক্তকৃত  সংখ্যা  তুলনামূলক  কম।  িবেশষজ্ঞরা
মেন করেছন, প্রকৃত সংখ্যা এর দ্িবগুেণরও েবিশ হেত পাের। এইডস এখন
িনর্িদষ্ট  ঝুঁিকপূর্ণ  জনেগাষ্ঠীর  মধ্েয  সীমাবদ্ধ  েনই।
সীমান্তবর্তী  এলাকা  েথেক  তা  ধীের  ধীের  সাধারণ  জনেগাষ্ঠীর  মধ্েয
ছিড়েয়  পড়েছ।  আক্রান্ত  ব্যক্িতর  মাধ্যেম  এই  মরণব্যািধ  ভাইরাস
ছিড়েয়  পড়েছ।  অিনরাপদ  েযৗন  সম্পর্ক  সংক্রমেণর  সবেচেয়  বড়  মাধ্যম।
ইনেজকশেনর সুচ ব্যবহার িবেশষত মাদকেসবীেদর মধ্েয ঝুঁিক বাড়াচ্েছ।
অিভবাসী  শ্রিমক  বা  িবেদশেফরত  কর্মীরা  সেচতনতার  অভােব  পিরবাের
ভাইরাস ছিড়েয় িদচ্েছন। সামািজক লজ্জা ও কুসংস্কােরর ভেয় পরীক্ষা



ও িচিকৎসা িনেত মানুষ িপছপা হচ্েছন।

এইডস  একিট  প্রাণঘাতী  েরাগ  হেলও,  সময়মেতা  িচিকৎসা  ও  সেচতনতার
মাধ্যেম তা িনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আধুিনক িকছু ওষুেধ েরাগীর জীবন
িকছুিদন  বাড়ােনা  েগেলও  েসসব  িচিকৎসা  পদ্ধিত  েমােটও  মধ্যিবত্েতর
আয়ত্েত  েনই।  সরকার  িবিভন্ন  েজলায়  ভলান্টাির  কাউন্েসিলং  অ্যান্ড
েটস্িটং েসন্টার (VCT) চালু কেরেছ। এইডস আক্রান্ত েরাগীেদর জন্য
িবনামূল্েয  ওষুধ  ও  িচিকৎসা  েদওয়া  হচ্েছ।  স্বাস্থ্য  অিধদপ্তেরর
তথ্য  অনুযায়ী,  সারােদেশ  ১৩িট  হাসপাতােল  অ্যান্িটেরট্েরাভাইরাল
েথরািপ (এআরিট) েসন্টার চালু রেয়েছ। এর মধ্েয যেশার একিট। যেশাের
এইচআইিভ  পিজিটভ  শতািধক  মানুষ  রেয়েছ।  বর্তমােন  যেশার  সদর
হাসপাতােলর  এআরিট  েসন্টাের  ২২০  জন  এইচআইিভ  েরাগী  িচিকৎসা
িনচ্েছন।  তােদর  মধ্েয  যেশার  ছাড়াও  খুলনা  িবভােগর  িবিভন্ন  েজলার
মানুষ  রেয়েছন।  এইডস  েরাগীেদর  সামািজক  অবস্থান  েযন  নষ্ট  না  হয়,
েসজন্য  আমরা  সেচষ্ট  আিছ।  তােদর  িবষেয়  েগাপনীয়তা  রক্ষা  করা  হয়।
২০৩০ সােলর মধ্েয আক্রান্তেদর শতকরা ৯৫ ভাগ িচিকৎসার আওতায় আনার
সরকােরর পিরকল্পনা রেয়েছ। সরকােরর পাশাপািশ আন্তর্জািতক সংস্থা ও
এনিজওগুেলা মাঠপর্যােয় সেচতনতামূলক কার্যক্রম চালাচ্েছ।

এইডস প্রিতেরােধ সমগ্র েদেশ ব্যাপক সেচতনতামূলক প্রচারণা চালােনা
খুবই প্রেয়াজন। কনডম ও িনরাপদ সুচ ব্যবহােরর সুেযাগ িনশ্িচত করেত
হেব।  স্কুল-কেলেজ  েযৗন  ও  প্রজনন  স্বাস্থ্য  িশক্ষা  অন্তর্ভুক্ত
করেত  হেব।  অিভবাসী  শ্রিমকেদর  েদেশ  েফরার  পর  স্বাস্থ্য  পরীক্ষা
বাধ্যতামূলক করেত হেব। িবেয়র আেগ রক্ত পরীক্ষা করেত হেব, কারণ বর
বা কেন যিদ এই ভাইরােসর বাহক হয়, তেব েযৗন সম্পর্েকর ফেল অন্েযর
শরীের সহেজই প্রেবশ করেব এই ভাইরাস। প্রিতবার ইনেজকশন েনওয়ার সময়
নতুন  িসিরঞ্জ  ও  সূচ  ব্যবহার  করেত  হেব।  েরাগাক্রান্ত  প্রসূিতর
সন্তােনর  শরীেরও  এইডস  হেত  পাের।  সাধারণত  ঝুঁিকপূর্ণ  েযৗন
েপশাদারেদর  ক্েষত্ের  এই  েরােগর  প্রভাব  েবিশ  থােক।  মুমূর্ষু
অবস্থায় রক্েতর প্রেয়াজন হেল অবশ্যই এইডস পরীক্ষা কের শরীের রক্ত
িদেত হেব।

ঝুঁিকপূর্ণ  জনেগাষ্ঠীর  কােছ  প্রিতেরাধমূলক  েসবা  েপৗঁেছ  েদওয়া,
সহেজ  েটস্েটর  সুেযাগ  ৈতির  করা  এবং  প্রেয়াজনীয়  ওষুধ  সরবরাহ
িনশ্িচত  করার  জন্য  সরকােরর  পক্ষ  েথেক  উদ্েযাগ  েনওয়া  হেয়েছ।  তেব
স্বাস্থ্য  কর্মকর্তােদর  মেত,  অেনক  েরাগী  সন্েদহজনক  লক্ষণ  েদখা
িদেলও  পরীক্ষার  প্রিত  অনীহা  প্রকাশ  কেরন,  যা  প্রিতেরাধ
কার্যক্রেম  বড়  বাধা  হেয়  দাঁড়াচ্েছ।  স্বাস্থ্য  িবভােগর



কর্মকর্তারা  জািনেয়েছন,  বর্তমােন  সরকােরর  সরবরাহকৃত  এআরিট  ওষুধ
পর্যাপ্ত আেছ এবং িচিকৎসা অব্যাহত থাকেব। পাশাপািশ িসিভল সার্জন
কার্যালয়,  সমাজেসবা  অিধদপ্তর,  যুব  উন্নয়ন  অিধদপ্তরসহ  সংশ্িলষ্ট
দপ্তরগুেলােক  সঙ্েগ  িনেয়  জনসেচতনতা  বাড়ােনার  মাধ্যেম  সংক্রমণ
প্রিতেরােধ একেযােগ কাজ চলেছ। অেনক ক্েষত্েরই সমােজ এইডস সংক্রমণ
িনেয়  ভ্রান্ত  ধারণা  িবরাজ  করেছ।  অেনেকই  ভুলভােব  মেন  কেরন,  হাত
েমলােনা,  একই  প্েলেট  খাওয়া  বা  পােশ  বেস  থাকার  মাধ্যেম  এইচআইিভ
ছড়ায়—যা  সম্পূর্ণ  িভত্িতহীন।  এ  ধরেনর  ভুল  ধারণা  েকবল  েরাগীেদর
সামািজকভােব  আরও  েকাণঠাসা  কের  েতােল।  এইডস  আক্রান্ত  ব্যক্িতর
সঙ্েগ উঠা-বসা েদােষর নয়। তােদর সঙ্গ েদওয়া যায়। এ ধরেনর েরাগী
িনয়িমত িচিকৎসা িনেয় স্বাভািবকভােব দীর্ঘিদন েবঁেচ থাকেত পাের।

সীমান্তবর্তী েজলায় েরাগীর সংখ্যা বৃদ্িধ পুেরা েদেশর জন্য সতর্ক
সংেকত।  এইডস  প্রিতকােরর  ব্যবস্থা  েযেহতু  এখেনা  অজ্ঞাত,  েসেহতু
প্রিতেরাধই হেব এইডস েথেক রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। মরণব্যািধ
এইডস  েথেক  বাঁচেত  হেল  সাধারণ  মানুেষর  মােঝ  সেচতনতা  সৃষ্িট  করেত
হেব।  শুধু  অসেচতনতার  কারেণ  আমােদর  েদেশ  এইডেস  আক্রান্ত  েরাগীর
সংখ্যা িদনিদন বৃদ্িধ পাচ্েছ। িবেশষ কের িশক্ষার্থীেদর এখন েথেকই
সেচতন করেত না পারেল ভয়াবহ পিরস্িথিত ৈতির হেব। গণমাধ্যম, পিরবার
ও  িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানেক  একেযােগ  কাজ  করেত  হেব।  তাই  এখনই  ব্যবস্থা
না  িনেল  ভিবষ্যেত  বাংলােদশ  আরও  বড়  স্বাস্থ্যঝুঁিকর  মুেখ  পড়েত
পাের।  সরকােরর  পাশাপািশ  েবসরকাির  প্রিতষ্ঠানগুেলােকও  এইডস
িনর্মূেল এিগেয় আসেত হেব। এইডস প্রিতেরােধ গণসেচতনতাই এখন মুখ্য
িবষয়। তাই এইডস প্রিতেরােধ প্রেয়াজন সবার সম্িমিলত প্রেচষ্টা এবং
কার্যকর পদক্েষপ।

েলখক: সহকারী তথ্য অিফসার, তথ্য অিধদপ্তর


